কোয়াড (QUAD) 


Quadrilateral Security Dialogue, কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়ালগ বা সংক্ষেপে কোয়াড 
(30/0)মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের মধ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক কৌশলগত 
নিরাপত্তামূলক জোট যা সদস্য দেশগুলির মধ্যে অর্ধ-নিয়মিত শীর্ষ সম্মেলন, তথ্য আদান প্রদান এবং সামরিক 
মহড়া সম্পন্ন করে থাকে। 


THE QUAD 


কোয়াডের সূচনা হয়েছিল ২০০৭ সালে। জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে তখন আনুষ্ঠানিক একটি চতুর্পাক্ষিক নিরাপত্তা 
আলোচনার ডাক দিয়েছিলেন। আযাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস (আসিয়ান) আঞ্চলিক ফোরামের সাইডলাইনে ২০০৭ সালের মে মাসে 
ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল | টোকিওর কাছে ভারত, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ নৌ-মহড়ার এক মাস পর চেনির অনুরোধে কোয়াডের 
উদ্বোধনী বৈঠক হয় | সেখানে অন্য সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হাওয়ার্ড ।সে বছর ডিসেম্বরে কোয়াডের চার অংশীদার 
বার্ষিক এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর ফোরামের বাইরে এক বৈঠকে মিলিত হয়। একই বছর চারটি দেশ ভারতের উদ্যোগে বঙ্গোপসাগরে আয়োজিত 
মালাবার নৌ মহড়ায় যোগ দিয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে কোয়াডের প্রতি শ্রুতিশীল যাত্রা শুরুর ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও বছর না ঘুরতেই জোটটি কার্যত 
ভেঙে পড়ে। এ রকম পরিণতির পেছনে একাধিক কারণ ছিল। 


২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে বঙ্গোপসাগরে কোয়াড সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত এবং 
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম যৌথ সামরিক মহড়া চালায় 


২০০৭ সালে কোয়া প্লাটফর্মকে একটি প্রতিরক্ষা জোটে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা ভেস্তে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল চীনকে নিয়ে 
ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার আড়ষ্টতা। চীনকে কতটা কোণঠাসা করা উচিৎ, তা নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে দ্বিধা ছিল। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
মনমোহন সিংও জোটের যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেন। ২০০৮ সালের শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়া কোয়াড থেকে সরে যায় এবং 
ঘোষণা দেয় যে কোয়াড বা এমন কোনো ডায়ালগে অংশগ্রহণ করতে তারা আর ইচ্ছুক নয়, যা কোয়াডের জন্য একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটি 
শুধু কোয়াডের সমাপ্তিকেই ইঙ্গিত করে না, বরং চীনের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ঘনিষ্ঠতা তৈরির সম্ভাবনা তৈরি করে। এছাড়াও জাপানে ২০০৯ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীলদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় কেভিন রাডের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টির চীনকে উসকানি দেওয়ার নীতি থেকে 
সরে আসা। প্রায় এক দশক ধরে নামে উপস্থিতি বজায় রাখলেও কোয়াডের বাস্তব কোনো কর্মকাণ্ড একেবারেই দেখা যায়নি। 


কোয়াডের চার মু ত- মোদী, কিশিদা, বাইডেন এবং আযালবা সী | ( 


সৌজন্যে কা 

পরে চারটি দেশের ক্ষমতার পালাবদল কোয়াডকে আবারও সক্রিয় করে তোলে। ২০১০ সালের জুনে রুডের বদলে জুলিয়া গিলার্ড 
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন । তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং চিন থেকে দূরত্বের কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিদেশনীতিতে বদল আসে 
1২০১২ সালের শেষ দিকে জাপানে শিনজো আবে দ্বিতীয় দফা ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার পর আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তত দিনে পূর্ব চীন সাগরে 
জনবসতিহীন কয়েকটি দ্বীপের মালিকানা নিয়ে চীন-জাপান সম্পর্ক অবনতি হতে শুরু করে। অস্ট্রেলিয়ায় কেভিন রাডের ক্ষমতা থেকে অপসারণ 
দেশটিকে আবারও দক্ষিণপন্থী নীতির দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই চীনের বিরুদ্ধে জিহাদি নীতি 
কার্যকর করায় সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। 

২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কার একটি বন্দরে চীনা সাবমেরিনের উপস্থিতি ভারতের জন্য চরম মাথাব্যথার কারণ হয়। পাশাপাশি, পাকিস্তানকে 
চীনের অব্যাহত সামরিক সাহায্য, পাকিস্তানের গোয়াদার বন্দরে চীনের নিয়ন্ত্রণ, কাশ্মীরের ভেতর দিয়ে তাদের বেল্ট ত্যান্ড রোড প্রকল্পের সড়ক 
নির্মাণে চীনের পরিকল্পনা - এসব নিয়ে ভারতে উদ্বেগের পারদ বাড়ছে। ২০১৭ সালে ডোকলাম সীমান্তে বিরোধ এবং জুন মাস থেকে লাদাখ সীমান্ত 
পরিস্থিতির কারণে চীনের প্রশ্নে ভারতের অবস্থান কট্টর হয় ।দিল্লিতে জওহারলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক সঞ্জয় 
ভরদোয়াজ বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, “ভারতের বর্তমান সরকার মনে করছে চীন ভারতের ভৌগলিক সার্বভৌমত্ব হুমকিতে ফেলছে, দক্ষিণ 
এশিয়ায় ভারতের স্বার্থ-প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করছে, এবং এ থেকে চীনকে বিরত রাখতে হলে শক্তির ভয় দেখানো ছাড়া বিকল্প নেই।“সাবেক ভারতীয় 
সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত কোয়াড সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, “সাগরে এবং আকাশে অবাধ গতিবিধি নিশ্চিত করতে ভারত 
উদগ্রীব। “দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের অবস্থান দৃঢ় হওয়া, তাদের ক্রমবর্ধমান সামরিকীকরণ এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মস্কিষ্কপ্রসূত বেল্ট 
ত্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এর ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ২০১৭ সাল নাগাদ ইন্দো-প্যাসিফিকের কৌশলগত পরিবেশে উদ্বেগ তৈরি হয় | এই 
রকম অবস্থায় ২০১৭ সালের দিকে কোয়াড ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেদের শত্রু হিসেবে রাখঢাক না করেই চীনের দিকে তর্জনী তুলতে শুরু করে। 
২০১৭ সালের নভেম্বরে আসিয়ান ও পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের আগে সামরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য জাপানি, ভারতীয়, অস্ট্রেলীয় এবং 
মার্কিন কর্মকর্তারা একটি বৈঠক করেন । বৈঠকে দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য নিয়ে আলোচনা হয় | এটা কোয়াডের আনুষ্ঠানিক 
পুনরুজ্জীবনে ট্রাম্পের আগ্রহের ইঙ্গিত দেয় ।কোয়াডের এই নবজাগরণের পেছনে শিনজো আবের বড় ভূমিকা আছে। আবে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর 
অঞ্চলকে সম্প্রসারিত করে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর আখ্যায়িত করার মধ্যে দিয়ে বিশাল এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব খর্ব করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ফলে 
সহজেই তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যান। অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের রক্ষণশীল সরকারও দ্রুত এতে সারা দিতে শুরু করে। বিস্তৃত সেই 
সমুদ্র অঞ্চলে অবাধ ও মুক্ত নৌ চলাচল নিশ্চিত করতে নিয়মিত মহড়া চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় চার দেশ। এরও লক্ষ্য যে চীন, কোয়াড 
পরিষ্কারভাবে না বললেও সবাই কিন্তু সেটাই ধরে নিচ্ছেন। এসব কারণে শুরু থেকেই চীন এই জোটকে বিশ্বজুড়ে তাদের জেগে ওঠাকে দাবিয়ে রাখার 
অশুভ আঁতাত হিসেবে দেখে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার হাতবদল হলেও কোয়াড নিয়ে দেশটির অনুসৃত নীতিমালায় কোনো রদবদল হয়নি। বরং 
জো বাইডেন তাঁর পূর্বসূরির চেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের অল্প কিছুদিনের মধ্যে ১২ মার্চ প্রথমবারের মতো কোয়াড নেতাদের একটি 
শীর্ষ সম্মেলন ডাকেন। নিরাপত্তা প্রশ্নে চীনকে সামাল দেওয়ার উপায় নিয়ে নেতারা কথা বলেন, যদিও আনুষ্ঠানিক যৌথ বিবৃতিতে তারা চীনের নাম 
উহ্য রাখেন। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, ন্যাটোর মতো একটি জোট হিসেবে এশিয়ায় কোয়াড হয়তো দাঁড়িয়ে যাবে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে চীনের সঙ্গে 
মিলে রাশিয়া হয়তো নতুন আরেকটি সামরিক বলয় তৈরি করবে। তেমনটা হলে এশিয়াজুড়ে নতুন এক অস্ত্র প্রতিযোগিতার সূচনা হবে। এসব 
আখ্যায়িত করে। ২০২১ সালের ১২ই মার্চ ভার্চুয়ালী প্রথম কোয়া সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছিল | মোদি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন, তৎকালীন 
জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগা এবং তৎকালীন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন । ২০২২ সালের শেষ 
নাগাদ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে এক বিলিয়ন পর্যন্ত কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ সরবরাহ করার জন্য একটি বড় উদ্যোগের ঘোষণা করে কোয়াড 
| জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতাকারী চারটি দেশের সমন্বয়ের জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করাও কোয়াডের অন্যতম 
সাফল্য | সমালোচনামূলক প্রযুক্তির মান, নিরাপদ সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করা এবং একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি, 
আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে সমুদ্রের আইন সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশন (আনক্লজ) বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দেয় | 
২০২২সালের ওরা মার্চ কোয়াড মিটিং আবার ভার্চুয়ালী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি 
পুনর্নিশ্চিত করা ছাড়াও এবং এই অঞ্চলে চিনের কর্মকাণ্ডের হালকা প্রসঙ্গ টেনে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের যেকোনও প্রচেষ্টার নিন্দা 
করেছিলেন । এছাড়াও, কোয়াড মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ ত্রাণের জন্য একটি নতুন ব্যবস্থার আহ্বান জানিয়েছে (এইচএডিআর) ইন্দো-প্রশান্ত 
মহাসাগরে । 


টোকিও, ২৪ মে, ২০২২(বাসস ডেস্ক) : দা লোফিক অঞ্চলে চীনের 

সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কারণে দেশটিকে সতর্কতা জানাতে 

জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা মঙ্গলবার টোকিওতে 

বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। 
চতুর্থ কোয়াড সামিট ছিল নেতাদের মুখোমুখি সাক্ষাতে বসার দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠক | ২০২২ সালের ২৪ মে টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা এই 
বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন । নেতাদের মধ্যে নতুন মুখ ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আান্থনি আলবেনিজ | একটি মুক্ত, উন্মুক্ত এবং 
অন্তরভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিকের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন নেতারা । পাশাপাশি একটি কোয়াড ক্লাইসেট চেঞ্জ আাকশন এবং 
মিটিগেশন প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছিল, যাতে গ্রিন শিপিং, গ্রিন হাইড্রোজেন-সহ ক্লিন এনার্জি ও জলবায়ু, স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামো এবং দুর্যোগ 
মোকাবিলা করার বিষয়টি জোরদার করা হয় । 
২০২৩ সালের ২০ মে ওয়াশিংটনে বাইডেন পঞ্চম বৈঠকের আয়োজন করেন | মোদি, কিশিদা এবং আলবানিজ উপস্থিত ছিলেন | কোয়াডের নেতারা 
ইন্দো-প্যাসিফিকের জনগণের উপকারের জন্য এই আঞ্চলিক উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধিতে অঙ্গীকার করে । এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বের উচ্চাভিলাষী 
প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে পরিকাঠামো, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, জলবায়ু, স্বাস্থ্য, সমালোচনামূলক ও উদীয়মান প্রযুক্তি এবং 
মহাকাশ সংক্রান্ত বড় উদ্যোগ | 
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ২৪ মে ২০২৩সালে কোয়াডের (কিউইউএডি) শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। এতে উপস্থিত থাকার কথা ছিল মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। রাষ্ট্রীয় ঝণসীমা নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে সম্প্রতি যে জটিলতা দেখা দিয়েছে, তার অজুহাত দেখিয়ে বাইডেন হিরোশিমায় 
অনুষ্ঠিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন শেষে সোজা দেশে ফিরে যান তিনি । স্বাগতিক দেশ অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আ্যান্থনি আলবানিজ নিরুপায় হয়ে 
দুঃখভারাক্রান্ত মনে শীর্ষ সম্মেলন বাতিল ঘোষণা করেন। অথচ এই শীর্ষ সম্মেলনের জন্য তিনি গত অক্টোবর বাজেটে ২৩ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ 
রেখেছিলেন। [https://www.prothomalo.com/opinion/column/ziu3d1cxtn 
অনেক পর্যবেক্ষক বলেন, ইউরোপের সামরিক জোট নেটো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আগ্রহ কমলেও, মূলত চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তির জবাব 
দিতে এশিয়ায় নেটো ধাঁচের একটি জোট গঠনে আমেরিকা আগ্রহী হয়ে পড়েছে। 

| BA El. 


২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ডেলাওয়ারের উইলমিংটনে কোয়াড সামিট অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে দেওয়া যৌথ বিবৃতিতে কোয়াড নেতারা 
বলেন, “পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগরের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন’ কোয়াড নেতাদের যৌথ বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার কঠোর ভাষায় 
নিন্দা জানানো হয়েছে। এ ছাড়া নেতারা উত্তর কোরিয়াকে রাশিয়ার সামরিক সহায়তা নিয়েও উদ্বেগ জানিয়েছেন। 


যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান দল ভারী করার জন্য আসিয়ান অঞ্চলে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আসিয়ানের কোনো দেশই চীনকে পাশ 
কাটিয়ে কোয়াডের সঙ্গে সখ্য গড়তে এখন পর্যন্ত রাজি হয়নি। নিয়মিত সামরিক মহড়া আয়োজনের বাইরে সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা অন্যান্য 
সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ কোয়াডকে এখন পর্যন্ত নিতে দেখা যায়নি। ফলে অঞ্চলের দেশগুলো কোয়াডের সামরিক চরিত্রের 
বাইরের অন্যান্য দিক নিয়ে সংশয়মুক্ত হতে পারছে না। ফলে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে এর কার্যকলাপের ওপর নজর রেখে যাওয়াকেই এরা অনেক 
বেশি যুক্তিসংগত মনে করছে। [https://tinyurl.com 75] 


পূর্ব এশীয় রাষ্ট্র এবং জাপানের প্রতিবেশী দেশ দক্ষিণ কোরিয়া ইতোমধ্যেই কোয়াডে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যদিও মার্কিন কর্মকর্তারা 
বলছেন, গ্রুপের সদস্যপদ পেতে নিজেদের কোয়াডের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার কথা ভাবছে না সিউল। চারদেশীয় এই গ্রুপটি ইতোমধ্যেই 'কোয়াড-প্লাস' 


নামে একটি বৈঠকের আয়োজন করেছে। সেখানে দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম অংশ নিয়েছিল। আর এটিই এই অঞ্চলে কোয়াডের 
ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ বা অংশীদারিত্বের ভিত্তি তৈরি করতে 

পারে। [https://www.theguardian.com/world/2022/may/24/what-is-the-quad-and-how-did-it- 
[https://www.dhakapost.com/international/117844] 

তবে সাম্প্রতিক সময়ে আসিয়ান জোটভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । অর্থনৈতিক দিক থেকে চীন এখন আর জাপানের চেয়ে 
খুব বেশি পিছিয়ে নেই এবং অঞ্চলজুড়ে আছে চীনের বিশাল বিনিয়োগ। এর ফলে সেই প্রক্রিয়া থেকে সরে আসতে এরা কেউ রাজি নয়। এশিয়ার 
বেশির ভাগ দেশ মনে করছে, ন্যাটোর অনুরূপ জোট গড়ে তোলা হলে এবং সেই জোটে তারা যোগ দিলে দ্রুতই সেসব দেশ চীনের বিরাগভাজন হয়ে 
উঠবে। এশিয়ার দেশগুলো আরও মনে করছে, এসব থেকে দূরে সরে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাই বলা যায় যে, এশিয়ার ন্যাটো গড়ে তোলার 
ভাবনা বাস্তবায়িত হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও ফিলিপাইনের বাইরে অন্য কোনো দেশ এতে যোগ দিচ্ছে 

না। [https://www.prothomalo.com/world/asia/l9e92n6i9d] 


কোয়াড নিয়ে চীন 


come-about] 


২০২১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ওয়েই ফেঙ্গহি ঢাকা সফর করেন। সেই সফরে কোয়াড নিয়ে যে 
আলোচনা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বাংলাদেশকে সতর্ক করে বলেন, "এ ধরনের ছোট গোষ্ঠী বা ক্লাবে 
যুক্ত হওয়াটা ভালো না। বাংলাদেশ এতে যুক্ত হলে তা আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক যথেষ্ট খারাপ 
করবে।"[httpos://www.bbc.com/bengali/news-57055485] 

২০০৭ সালের মার্চে ম্যানিলায় আসিয়ান জোটের বৈঠকের সময় এই চারটি দেশ প্রথম যখন একটি বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেয়, সাথে সাথেই ওই 
দেশগুলোর কাছে প্রতিবাদ জানায় চীন। কী নিয়ে কথা হবে, তাও জানতে চায় তারা। 

২০১৭ সালে যখন কোয়াড পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, তখন চিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই বলেছিলেন যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি সমুদ্রের ফেনার মতো 
মিলিয়ে যাবে। 

২০২০ সালে টোকিওর বৈঠক নিয়ে আগে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, কোনো একটি দেশকে টার্গেট করে কোনো জোট তৈরি 
একেবারেই কাম্য নয়। চীনা মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন বলেন, “অন্য একটি দেশকে টার্গেট করে, তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে, আঞ্চলিক দেশগুলোর বরঞ্চ 
উচিৎ নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস, বোঝাপড়া বাড়ানোর চেষ্টা করা।“ 

২০২০ সালে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী সরাসরি বলেন যে ভারত মহাসাগরে উত্তেজনার জন্য চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশই সমানভাবে দায়ী। মিত্র একটি 
দেশের কাছ থেকে এই বিবৃতি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অস্বস্তিকর ছিল। [110009://////.000.0011/9510091/115/5-54427761] 


২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে আমেরিকায় কোয়াড সম্মেলন চলাকালীন সময়ে চীন জাপান সাগরে যৌথ নৌ মহড়া শুরু করে। রাশিয়ার প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় নৌ বহর সেদিন বলেছিল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ বহরের যুদ্ধজাহাজ এবং চীনা নৌবাহিনীর একটি যৌথ দল ভ্্রাদিভোস্টক থেকে 
রুশ-টীনা নৌ মহড়া পরিচালনার জন্য রওনা হয়েছে। নৌ মহড়ার মধ্যে থাকবে বিমান এবং সাবমেরিন বিরোধী অস্ত্র।১৯৮০ সালের পর প্রথম 
বারের মতো গত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে নিজস্ব অঞ্চল থেকে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে চীন। যুক্তরাষ্ট্রের 
ডেলাওয়্যারে বার্ষিক কোয়াড লিডারস সামিট অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন পর এই উৎক্ষেপণ করা হয়। ওই ক্ষেপণাস্ত্র ৩০ মিনিটেরও কম সময়ের 
মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো অবস্থানকে লক্ষ্য করতে পারে বলে জানা গেছে। [https://tinyurl.com/5fznrd63]২০২৪ সালে আমেরিকায় 
অনুষ্ঠিত কোয়াড সম্মেলনের পর চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেন, চীনকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হুমকি আকারে হাজির করে এই 
জোটের তৎপরতা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইন্দো-প্যাসিফিকে আধিপত্য বিস্তারের কৌশল হিসেবে কোয়াডকে ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্র। চীনকে হুমকি 
হিসেবে সামনে এনে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করা ও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা এটি। কোয়াডের মাধ্যমে এই অঞ্চলের দেশগুলোকে নিজের উদ্দেশ্য 
সাধনে ব্যবহার না করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে চীন। এতে এই অঞ্চলের জনগণের সম্মিলিত স্বার্থই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে সতর্ক করেছে 
তারা। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং কোয়াড ঘিরে আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি একে বেইজিংকে ঘেরাও করার ও সংঘাত বাড়ানোর প্রচেষ্টা বলে 
মন্তব্য করেছেন। 

[https://www.prothomalo.com/world/4h1n4kye5h] 


কোয়াড ও বাংলাদেশ 


কোয়াডে বাংলাদেশকে অন্তর্ভূক্ত করার আনুষ্ঠানিক কোন ঘোষণা না থাকলেও বাংলাদেশের কোয়াডে যোগদান করা না করা নিয়ে অনেক 
আলোচনা রয়েছে। ২০২১ সালের ১১ ই মে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেন, “বাংলাদেশের সাথে কোয়াডের কোনো কথা 
হয়নি। তারা কোনো যোগাযোগও করেনি। আমরাও না। [https://tinyurl.com/25je9v9k 
চীন কোনভাবেই চায় না বাংলাদেশ এই জোটে অংশগ্রহণ করুক। ১০ মে ২০২১ সালে ঢাকায় ডিপ্লোমেটিক করেসপনডেন্টস আযাসোসিয়েশন 
বাংলাদেশের (ডিক্যাব) এর সাথে একটি ভার্চুয়াল মত বিনিময়ের সময়, কোয়াডে অংশগ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশকে সতর্ক করে চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, 
"এ ধরনের ছোট গোষ্ঠী বা ক্লাবে যুক্ত হওয়াটা ভালো না। বাংলাদেশ এতে যুক্ত হলে তা আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক যথেষ্ট খারাপ করবে। "ওই বক্তব্যের 


কড়া প্রতিক্রিয়া জানায় ঢাকা। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, “কোনো সামরিক জোটে যোগ দেয়ার আগ্রহ বাংলাদেশের 


নাই।” 


তার দুদিন পর অর্থাৎ ১২ মে ২০২১পিছু হটে চীন। হুমকির বিষয়টিকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার অভাব দাবি করে নিজের সুর পাল্টান রাষ্ট্রদূত লি 
জিমিং। যদিও বেইজিং তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করেনি। [https://॥ww.bbc.com/bengali/news-57055485] 


https://tinyurl.com/938ayy7e কোয়াড মূলত এক সামরিক জোট 

কোয়াডে যোগ দিলে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক 'যথেষ্ট খারাপ হবে': চীনা রাষ্ট্রদূত 
https://www.bbc.com/bengali/news-57055485 

কোয়াড সংলাপ: চীনের ডানা বাঁধতে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রীরা 
টোকিওGhttps://www.bbc.com/bengali/news-54427761 

সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত হয়েছেন কোয়াড পররাষ্ট্রমনত্রীরা 


https://www3.nhk.or.ip/nhkworld/bn/news/0729EE29/ 
ইন্দো-প্যাসিফিকে কোয়াডের ভবিষ্যৎ 


Foam in the Ocean? Quad 2.0 at 18 MMonths 


https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/foam-ocean-quad-2-at-18-months/ 
Japan-Australia-India-U.S.(Quad) meetings https://www.mofa.go.ip/fp/nsp/page1e 00903964101 
কোয়াড শীর্ষ বৈঠকের একান্ত অবসরে আলোচনা ও মত বিনিময় ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের 


111005://117১/111,0017//02744170 
কোয়াড সম্মেলনে বাইডেনের না যাওয়া কী বার্তা দিচ্ছে https://www.prothomalo.com/opinion/column/Zziu3d1cxtn 


. The Quad https://www.dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/quad 


. https://www.heritage.org/the-quad-plus 
. কোয়াড ঘিরে ভূ-রাজনীতি: কেমন হওয়া উচিত বাংলাদেশের অবস্থান https://tinyurl.com/4zajpaty 


. কোয়াড-চীন বিতর্ক: সংকটে বাংলাদেশ, দরকার ভারসাম্য https://tinyurl.com/muvruzk9 
. কোয়াডের ব্যাপারে বাংলাদেশকে কৌশলী হতে হবে https://tinyurl.com/mr2rkhmr 


. South Korea’s Formal Membership in the Quad Plus: A Bridge Too Far? 


https: .Stimson.ors/2021/south-koreas-formal-membership-in-the- 
. The Quad Factor 
https://www.etvbharat.com/bn/lopinion/the-quad-factor-how-four-nations-are-securing-indo-pacific-future-wb 
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. সমুদ্রে যৌথ উপকূলরক্ষী বাহিনী গড়বে কোয়াড https://ww.prothomalo.com/world/4h1n4kye5h 
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